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ইসলােমর দৃষ্িটেত কােজর গুরুত্ব এবং নবী-রাসূলগণসহ আল্লাহর প্িরয় অিল-আওিলয়াগণ েয সবসময় কাজ কেরেছন এবং
কাজ করােক ইবাদাত বেল গণ্য কেরেছন েস সম্পর্েক আমরা িবগত আসরগুেলােত খািনকটা কথা বেলিছ। আজেকর আসের কাজ
করার ক্েষত্ের আল্লাহর ওপর িনর্ভর করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য িনেয় িকছু কথা বলার েচষ্টা করেবা।
আল্লাহর ওপর িনর্ভর করার মােন এই নয় েয,মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্েয েপৗঁছার জন্েয আল্লাহর েদওয়া শক্িতমত্তা
আর বস্তুগত সুেযাগ-সুিবধাগুেলােক কােজ না লািগেয় বেস থাকেব। বরং এর অর্থ হেলা একজন মুিমন আল্লাহর ওপর
িনর্ভর করেব এবং তাঁর ওপর আস্থা ও ভরসােক অন্য সবিকছুর ওপর অগ্রািধকার েদেব। সূরা আল-ইমরােনর ১৫৯ নম্বর
আয়ােত বলা হেয়েছঃ ‘এবং কােজ কর্েম তােদর-অর্থাৎ মুসলমানেদর-সােথ পরামর্শ করুন। এরপর যখন েকােনা কােজর
িসদ্ধান্ত গ্রহণ কের েফেলন,তখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন! েকননা আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীেদর ভালবােসন'।
এ আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলািমন নবীজীেক বলেছন েয, পর্যােলাচনার িভত্িতেত চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত েনওয়ার পর এবং
প্রেয়াজনীয় সরঞ্জামািদ প্রস্তুত করার পর আল্লাহর ওপর ভরসা কের কাজ বাস্তবায়ন করুন। িবিশষ্ট িচন্তািবদ
প্রেফসর মূর্তযা েমাতাহহাির এ সম্পর্েক বেলেছনঃ ‘ভরসার একটা জীবন্ত তাৎপর্য রেয়েছ। তাহেলা েকারআন যখনই চায়
মানব জািতেক কাজ বা আমল করার ব্যাপাের বাধ্য করেত,তখনই মানুেষর মন েথেক ভয়-ভীিতগুেলা দূর করার জন্েয
আল্লাহর ওপর ভরসা করেত বেল। বেলঃ অগ্রসর হও! েচষ্টা কেরা'! তাওয়াক্কুেলর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্েছ পিরপূর্ণ
আস্থা, িবশ্বাস এবং ভরসা েকবল তার স্রষ্টার ওপরই করা উিচত। এ অবস্থায় পার্িথব জগেতর সকল বস্তুরও সহায়তা
েনওয়া উিচত েকননা বস্তুজগেতর সকল উপায় উপকরণ আল্লাহর অধীন।একইভােব ভরসাকারী ব্যক্িতর জানা উিচত,বস্তু
জগেতর সকল উপায় উপকরণও আল্লাহর ইচ্ছায় িনয়ন্ত্িরত এবং েসগুেলা মানুেষর েসবায় িনেয়ািজত। এমতাবস্থায়
আল্লাহর ওপর ভরসা করার ফেল কাজকর্ম েছেড় অলস েবকার জীবনযাপন করার েকােনা কারণ িকংবা সুেযাগ েনই।
পিবত্র েকারআেন ‘জুলকারনাইেনর' গল্েপ আমরা লক্ষ্য করেবা, িতিন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুজাগিতক সকল সুেযাগ
সুিবধার অিধকারী হওয়া সত্ত্েবও জুলুম িনর্যাতেনর মূেলাৎপাটন করার কােজ ব্যাপক ভূিমকা েরেখেছন। জনগণ
শত্রুেদর অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুেজর অত্যাচার িনপীড়েন অিতষ্ঠ হেয় িগেয় জুলকারনাইেনর কােছ আেবদন
জানায়।আেবদেনর পিরপ্েরক্িষেত জুলকারনাইন শত্রুেদর েমাকােবলায় শক্িতশালী একিট প্রাচীর িনর্মাণ কেরন।
প্রাচীরিট িনর্মাণ কেরিছেলন েলাহার টুকেরা িদেয়। এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপের আর আেরাহণ করেত পারল না এবং
তা েভদ করেতও সক্ষম হল না। যুলকারনাইন বস্তুজািগতক সকল উপায় উপাদান ব্যবহার কের প্রাচীর িনর্মাণ করার পরও
বলেলনঃ ‘এটা আমার পালনকর্তার পক্ষ েথেক একটা অনুগ্রহ'। এর মােন হেলা সকল সুেযাগ সুিবধা, সকল উপায় উপকরণ
আল্লাহই আমােক িদেয়েছন। সূরা কাহােফ এর িবস্তািরত বর্ণনা রেয়েছ।
মানুষ প্রায়ই িবিভন্ন কাজ বাস্তবায়েনর জন্েয কর্মসূিচ প্রণয়ন কের বা পিরকল্পনা গ্রহণ কের। পিরকল্পনার
েভতর বািহর সুিবধা অসুিবধাগুেলা ভােলাভােব পর্যােলাচনা কের বাহ্যত তা বাস্তবায়েনর পেথ েকােনারকম বাধা বা
সমস্যা না থাকার িবষয়িট িনশ্িচত হেয়ই কাজ শুরু কের। অথচ েদখা যায় একটা সাধারণ েকােনা ঘটনার কারেণ তােদর সকল
পিরকল্পনাই উলট পালট হেয় যায় এবং তােদর কাজ ফলাফলশূণ্য হেয় পেড়। এর কারণটা হেলা মানুেষর জ্ঞান সীিমত, তাই
েস সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্েক অবিহত নয়। তাছাড়া মানুষ যখন কাজ করা বা কাজ ছাড়ার িসদ্ধান্ত েনয়, তখন েস িঠক



জােন না েকানটােত তার কল্যাণ িনিহত। ধর্মীয় দৃষ্িটেত মানুষ আশাবাদী বাস্তবতার সম্মুিখন হয় এই িচন্তা কের
েয সৃষ্িটজগেতর একজন পালনকর্তা রেয়েছন,যার জ্ঞান,যার শক্িত এবং যার েকৗশল সীমাহীন। িতিন বান্দােদর সকল কাজ
আঞ্জাম েদওয়ার সামর্থ রােখন এবং বান্দােদর প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্েক জােনন। এরকম একজন পালনকর্তার ওপর ভরসা
কের মানুষ মূলত সীমাহীন এক শক্িতর সােথ সম্পর্কসূত্র িনর্মাণ কের। আর েয ব্যক্িত আল্লাহর ওপর ভরসা কের েস
তার কাজকর্েম আল্লাহর শক্িতর দীপ্িত েদখেত পায়।
আল্লাহর ওপর ভরসা করার তাৎপর্য সম্পর্েক িবিশষ্ট িচন্তািবদ মরহুম আল্লামা সাইয়্েযদ েহাসাইন তাবাতাবািয়
বেলেছনঃ ‘মানুষ অেনক সময় তার লক্ষ্েয েপৗঁছার জন্েয প্রস্তুিত েনয় এবং প্রেয়াজনীয় সকল শক্িত-সরঞ্জামও
প্রস্তুত রােখ। িকন্তু আত্িমক বা মানিসক িকছু িবষয় েযমন ইচ্ছাশক্িতর দৃঢ়তাহীনতা, ভয়ভীিত, অিভজ্ঞতার
স্বল্পতা,উৎকণ্ঠা ইত্যািদ তার এবং তার লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর মােঝ দূরত্ব সৃষ্িট কের। এরকম অবস্থায় মানুষ যিদ
আল্লাহ সুবহােনর ওপের ভরসা কের তাহেল আর ইচ্ছা এবং সংকল্পগুেলা দৃঢ় ও শক্িতশালী হেয় ওেঠ। যারফেল মানিসক
সকল বাধা-প্রিতবন্ধকতা, মানিসক সকল দুর্বলতা েকেট যায় এবং িনর্ভরতার মাধ্যেম আল্লাহর সােথ েযাগসূত্র
স্থািপত হবার ফেল উদ্েবগ-উৎকণ্ঠার আর েকােনা কারণ থােক না'। আল্লাহর ওপর ভরসা করেল মানুেষর েভতর পদক্েষপ
েনওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করার একটা শক্িত-সাহস সৃষ্িট হয় যার কারেণ িচন্তা-েচতনা িকংবা আচার আচরেণ
সর্বপ্রকার প্রিতবন্ধকতা দূর হেয় যায়। আল্লাহর ওপর পিরপূর্ণ আস্থাবান ব্যক্িত তার লক্ষ্েয েপৗঁছার জন্েয
েযসব উপায় উপকরণেক কােজ লাগায় েসসেবর মাধ্যেম িকংবা অন্য েকােনা পন্থায় আল্লাহ তােক তার উদ্েদশ্য সফল
কিরেয় েদেবন বেল িবশ্বাস কের।
এজন্েয তাওয়াক্কুল মােন এমনিট ভাবা িঠক নয় েয মানুষ েকবল ইবাদাত বন্েদিগেত মশগুল েথেক আল্লাহর কােছ িনেজর
চাওয়া পাওয়ার কথা অভাব অিভেযােগর কথা বেলই ক্ষান্ত হেব, কাজকর্ম আর করেব না। বর্ণনায় এেসেছ েয পয়গাম্বর
(সা) একিট দলেক েদখেত েপেলন যারা কাজকর্ম েছেড় িদেয় েবকার বেস আেছ। নবীজী তােদরেক িজজ্েঞস করেলনঃ ‘েতামরা
েতামােদর জীবন জীিবকা কীভােব িনর্বাহ কেরা'? তারা বলেলাঃ আমরা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী েলাক। তােদর এই জবাব
শুেন নবীজী বলেলনঃ ‘েতামরা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী নও বরং সমােজর েবাঝা'। িহজির দ্িবতীয় শতেক মুসলমানেদর মােঝ
যখন িচন্তাদর্শগত িবচ্যুিত েদখা িদেয়িছল,তখন একদল বলেতা েয কাজকর্ম করাটা পার্িথব স্বার্থ সংশ্িলষ্ট িবষয়,
তাই তা ঈমান,তাকওয়া বা ধার্িমকতার সােথ সাংঘর্িষক।
অথচ ইসলােমর দৃষ্িটভঙ্িগ হেলা পৃিথবীর প্রিতিট বস্তু আল্লাহর িনয়ামত এবং েসগুেলা মানুেষর উপকােরই আল্লাহ
সৃষ্িট কেরেছন,তােদর জন্েয হালাল কেরেছন। তেব শর্ত হেলা আল্লাহ প্রদর্িশত পন্থায় েসগুেলােক কােজ লাগােত
হেব এবং আল্লাহর পেথ ব্যয়ও করেত হেব। তাহেল েসগুেলা হেব ৈনিতক এবং আত্িমক পূর্ণতার উপায়। নবীজী এবং তাঁর
আহেল বাইত ইবাদাততুল্য কাজকর্েমর মধ্য িদেয় মানুেষর জন্েয তার িনদর্শন েরেখ েগেছন।
সামািজক এবং অর্থৈনিতক কর্মকাণ্েডর ক্েষত্ের গুরুত্বপূর্ণ একিট িদক হেলা কাজকর্েম এেক অপরেক সাহায্য
সহেযািগতা করা। প্রকৃতপক্েষ মানুেষর জীবনচক্েরর প্রবাহটাই সামষ্িটক এবং পরস্পেরর প্রিত সহেযািগতামূলক।
হযরত আলী (আ) মানুেষর মােঝ সৃষ্িটগত তারতম্েযর কারণ িহেসেব এেক অপেরর েসবায় এিগেয় আসার কথা উল্েলখ কেরেছন।
এ বক্তব্েযর ব্যাখ্যায় িতিন বেলেছনঃ ‘েকােনা মানুেষর জন্েযই স্থপিত, কাঠিমস্ত্ির, িশল্পশ্রিমক িনেজর একার
পক্েষ হওয়া সম্ভব নয় এবং অন্যেদরেক কােজ িনেয়ািজত না কের সকল কাজ একার পক্েষ আঞ্জাম েদওয়াও অসম্ভব'।
িনঃসন্েদেহ যখন েলাকজন একই রকম জীবন পদ্ধিত এবং একই স্তেরর েমধা চর্চা কের িকংবা সামািজক অবস্থানও যিদ একই
পর্যােয়র হয় তাহেল পরস্পরেক েসবা েদওয়ার প্রক্িরয়ায় েগালমাল েদখা েদয়। েকননা েলাকজন একইরকম েযাগ্যতার



অিধকারী হেল পরস্পরেক েতমন একটা প্রেয়াজন পেড় না,যারফেল অর্থৈনিতক এবং সামািজক সহেযািগতার েকােনা অর্থ
থােক না।
িঠক েযমিন মানব েদেহর েকাষগুেলা যিদ িনর্মাণ কাঠােমা এবং কার্যদক্ষতার িদক েথেক একইরকেমর হেতা তাহেল
মানবেদেহর ব্যবস্থাপনায় িবশৃঙ্খলা েদখা িদেতা। েদহেকাষগুেলা তাই প্রত্েযেকই িভন্ন িভন্ন এবং িনর্িদষ্ট
কােজ িনেয়ািজত। েতমিনভােব মানুেষর মধ্েযও প্রত্েযকিট দল এেককিট িনর্িদষ্ট সুেযাগ সুিবধা এবং েমধা ও
েযাগ্যতার অিধকারী,তাই তারা িনেজেদর েমধা ও েযাগ্যতােক কােজ লািগেয় অন্যেদর সহেযািগতা করেত পােরন।
মানুেষর মােঝ দািয়ত্ব বণ্টেনর ব্যাপাের পিবত্র েকারআেনর সূরা যুখরুেফর বত্িরশ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ
‘তারা (অর্থাৎ কােফররা) িক আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন কের? আমরা তােদর মধ্েয তােদর জীিবকা পার্িথব জীবেন
বন্টন কেরিছ এবং এেকর মর্যাদােক অপেরর উপর উন্নীত কেরিছ যােত এেক অপেরর অধীেন েথেক পরস্পরেক সহেযািগতা
কের। তারা যা সঞ্চয় কের,আপনার পালনকর্তার রহমত তারেচেয় অেনক উত্তম'। তেব এই তরতম্েযর কারেণ মানুষেক েশাষণ
করার েকােনা অজুহাত দাঁড় করােনা িঠক নয়। কারণ ইসলােম শ্রিমকেদর অিধকার এবং তােদর িনেয়ােগর ব্যাপাের
সামগ্িরক নীিতমালা রেয়েছ।
সূরা কাসােস বর্িণত হেয়েছ,হযরত মূসা (আ) িনর্িদষ্ট পািরশ্রিমেকর িবিনমেয় হযরত শুয়াইব (আ) এর অধীেন কাজ করেত
রািজ িছেলন। সূরা কাহােফ িখিযর (আ) এর সােথ মূসা (আ) এর সঙ্গ েদওয়ার কািহনীও বর্িণত হেয়েছ। েসখােনও িতিন
পািরশ্রিমেকর িবিনমেয় শ্রম েদওয়ার প্রস্তাব িদেয়িছেলন। একইভােব ‘জুলকারনাইন'েক অেনেকই প্রাচীর িনর্মােণর
জন্েয পািরশ্রিমক গ্রহণ করার প্রস্তাব িদেয়িছেলন। কর্মনীিতর দৃষ্িটেত শ্রিমক হেলা েস-ই েয িনেয়াগদাতার
আেবদেনর পিরপ্েরক্িষেত পািরশ্রিমেকর িবিনমেয় শ্রম েদয়। শ্রিমেকরা হেলন সমােজর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
শ্েরণীর েলাক, েকননা েয-েকােনা েদেশর অর্থনীিতর চাকা শ্রিমকেদর শ্রম ও শক্িতর বেলই সচল থােক।শ্রিমক
শ্েরণীই তােদর বাহুবেলর সাহায্েয কাজ কের অর্থৈনিতক কর্মসূিচগুেলােক বাস্তবায়ন করেত সহেযািগতা কের।
আর শ্রিমেকরা এই েয শ্রম েদয় তার কারণ হেলা পািরশ্রিমক।এই পািরশ্রিমক িদেয়ই তারা জীিবকা িনর্বাহ কের।
িনেয়াগদাতাগেণর দািয়ত্ব হেলা শ্রিমকেদরেক উপযুক্ত পািরশ্রিমক িদেয় এমন একিট পিরেবশ ৈতির করা যােত
শ্রিমেকর যথার্থ কল্যাণ হয় এবং মানিসক প্রশান্িত আেস।এটা িনশ্িচত হেল শ্রিমেকরাও ভােলা এবং েবিশ কাজ
করেব।মানিসক প্রশান্িত সম্পর্েক ইসলােমর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর একিট হািদেস বর্িণত আেছ,িতিন বেলেছনঃ
‘েকােনা ব্যক্িতর জীবন জীিবকার উপায় উপকরণ যখন চািহদা অনুযায়ী িনশ্িচত হয় তাহেল তার মানিসক অবস্থা
প্রশান্ত হয়'।
ইসলােম একজন শ্রিমক এবং িনেয়াগদাতার মধ্েয সম্পর্ক হেলা সহকর্মী এবং অংশীদািরত্েবর সম্পর্ক। ইসলােমর
দৃষ্িটেত একজন শ্রিমক এবং একজন িনেয়াগদাতার মধ্যকার আচার ব্যবহার হেত হেব িবশ্বস্ততা,আন্তিরকতা ও
সম্মােনর িভত্িতেত।নবী কািরম (সা), হযরত আলী (আ)সহ অন্যান্য ইমামগণ সবসময় কািরগরেদর যথােযাগ্য মর্যাদা
িদেয়েছন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় সদাসেচষ্ট িছেলন। নবীজী বেলিছেলনঃ শ্রিমেকর ব্যাপাের িনেয়াগদাতার করণীয়
হেলা তােক ভােলা খাবার এবং েপাশাক িদেত হেব এবং সাধ্েযর অতীত কাজ তার ওপর চাপােনা যােব না'। নবীজী আেরা
বেলেছনঃ ‘েতামরা সবাই েতামােদর অধীনস্থেদর ব্যাপাের দািয়ত্বশীল। েয-ই শ্রিমকেদর পািরশ্রিমক েদওয়ার
ব্যাপাের জুলুম করেব, আল্লাহ তার েনক আমলগুেলা নষ্ট কের েদেবন এবং েস েবেহশেতর মেনামুগ্ধকর সুঘ্রাণ েথেক
বঞ্িচত হেব'। আহেল বাইেতর মহান ইমাম হযরত সাজ্জাদ (আ)ও শ্রিমকেদর ব্যাপাের সদয় এবং ন্যায়বান হওয়া এবং তােদর
ভুলত্রুিটগুেলােক ক্ষমার দৃষ্িটেত েদখার ওপর গুরুত্ব িদেয়েছন।একইভােব শ্রিমকেদর ওপর অত্যাচার করেত িনেষধ



কেরেছন।
ইমাম সাজ্জাদ (আ) আেরা বেলেছনঃ েয ব্যক্িতিট েতামার কাজগুেলা আঞ্জাম িদচ্েছ তার অিধকােরর ব্যাপাের েতামার
েজেন রাখা উিচত ঐ শ্রিমকও েতামার মেতাই আল্লাহর সৃষ্িট এবং প্রকৃতপক্েষ েতামার আিদ িপতা-মাতা অর্থাৎ আদম
এবং হাওয়া (আ) এরই উত্তরসূির।তুিম তার স্রষ্টাও নও মািলকও নও এবং তার রুিযও েতামার হােত নয়। তাই তুিম তার
সােথ সদাচরণ কেরা এবং তােক িনর্যাতন কেরা না'। সবেশেষ ইমাম েরযা (আ) এর জীবেনর একিট বর্ণনা িবেশষ কের
শ্রিমকেদর অিধকার আদায় সংক্রান্ত একিট বর্ণনা েদওয়ার মধ্য িদেয় পিরসমাপ্িত টানেবা আজেকর আেলাচনার।
েসালায়মান নােমর এক েলাক ইমাম েরযা (আ) এর সােথ সঙ্গ েদওয়ার এক িদেনর একিট স্মৃিত সম্পর্েক বেলেছনঃ
‘েসিদন আমার েসৗভাগ্য হেয়িছেলা ইমামেক তাঁর ঘর পর্যন্ত সঙ্গ েদওয়ার। ইমাম েরযা (আ) এর ঘেরর দেরাজায়
েপৗঁছলাম। িবদায় চাইেত েগেল ইমাম তাঁর ঘের আমােক আমন্ত্রণ জানােলা। আিম ভীষণ খুিশ ও আগ্রহ ভের ইমােমর
আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং ঘেরর েভতর ঢুকলাম। বাসায় তখন েবশ কজন শ্রিমক কাজ করিছেলা। তারা ইমামেক েদেখই কাজ
েরেখ তাঁর কােছ এেস সালাম করেলা। ইমােমর ঘর ছাড়া আর েকাথাও শ্রিমেকরা তােদর িনেয়াগদাতােক েদেখ এই পিরমাণ
উৎফুল্ল হেতা না। ইমাম েরযা (আ) মুচিক েহঁেস তােদর সালােমর জবাব েদন। এমন সময় ইমােমর নজর পেড় অপিরিচত এক
শ্রিমেকর ওপর।ইমাম তার সম্পর্েক জানেত চাইেলন েক ও! জবাব এেলা নতুন শ্রিমক, সম্প্রিত তােদর দেল
িভেড়েছ।ইমাম জানেত চাইেলন তার পািরশ্রিমক িঠক করা হেয়েছ িকনা। জবাব িদেলা-‘না!তােক যা-ই েদন তা-ই েনেব'।
েদখলাম এ কথা শুেন ইমােমর েচহারাটা েকমন েযন পিরবর্তন হেয় েগল। মেন হেলা েযন িবরক্ত হেলন এবং উেঠােনর িদেক
চেল েগেলন।আিম িজজ্েঞস করলাম-েহ ইমাম! েকন রাগ করেলন! ইমাম বলেলনঃ বহুবার তােদরেক বেলিছ েয নতুন েকােনা
শ্রিমক এেল আেগ তার পািরশ্রিমক িঠক কের েনেব। চুক্িত বা কথাবার্তা ছাড়া কাজ করেল তােক িতন গুণ েবিশ
পািরশ্রিমক িদেলও ভােব কম েদওয়া হেয়েছ। আর চুক্িত অনুযায়ী পািরশ্রিমক িদেল তা েপেয় খুিশ হেয় যায়, তারেচেয়
খািনকটা েবিশ িদেল বখিশস িহেসেব িনেয় আেরা খুিশ হয়'।‘ েতা এই হেলা শ্রিমকেদর ব্যাপাের ইসলােমর নীিতমালা।
িনঃসন্েদেহ সামািজক ও অর্থৈনিতক উন্নয়েনর েনপথ্েয গুরুত্বপূর্ণ শক্িতগুেলার একিট হচ্েছ কর্মপ্রেচষ্টা।
অর্থৈনিতক উন্নয়ন ও িবকােশ মানব সম্পেদর অবস্থান বর্তমােন অর্থনীিতর ক্েষত্ের একিট গুরুত্বপূর্ণ আেলাচ্য
িবষয়। মূলত িবিভন্ন েদেশর সক্ষমতা বা উন্নয়েনর প্রধান উপায়ই হেলা কর্মপ্রেচষ্টা। েয েদশ বা জািত যেতা েবিশ
কর্মতৎপরতা চালােব েস জািত অর্থৈনিতক উন্নয়েনর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেত তেতা েবিশ সক্ষম হেব। হযরত আলী (আ)
সুন্দর একিট বাক্েয বেলেছনঃ ‘যারা কর্মপ্রেচষ্টা চালায় তারাই উন্নিত ও অগ্রগিত লাভ কের,জ্ঞানী েবকাররা নয়'।
তাঁর এ বক্তব্েযর মােন হেলা একিট সমাজ তখনই উন্নিত লাভ কের যখন েসই সমােজর জ্ঞানী-গুণীজেনরা আন্তিরকতার
সােথ েচষ্টা প্রেচষ্টা চালায়, কাজ কের। কারণটা হেলা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগুেলােক বাস্তেব কােজ লাগােনা হেলই
েকবল তা ফল েদয়।
েযমনিট বেলিছলাম েয কাজ এবং েচষ্টা প্রেচষ্টার ওপরই জীবেনর িভত্িত প্রিতষ্িঠত,আর ব্যক্িত ও সমােজর
মেনাৈদিহক সুস্থতাও িনর্ভর কের সুস্থ অর্থনীিত আর জীিবকার ওপর। েসজন্েয একিট সমােজর প্রিতিট নাগিরেকর
উিচত সামািজক েযৗথ কর্মকাণ্ড ও েসবামূলক কাজসহ পণ্য সামগ্রী উৎপাদেনর ক্েষত্েরও গ্রহণেযাগ্য পর্যােয়র
ভূিমকা রাখা। েয সমােজ কর্মচাঞ্চল্য যেতা েবিশ হেব েস সমােজ পণ্য সামগ্রী উৎপাদেনর পিরমাণও তেতােবিশ হেব-
এটাই স্বাভািবক,আর এই উৎপাদন প্রাচুর্েযর কারেণ েসই সমােজর অর্থৈনিতক উন্নয়ন ও অগ্রগিতও বৃদ্িধ পােব।
অর্থৈনিতক এবং সামািজক কর্মপ্রেচষ্টার মাধ্যেম ব্যক্িতর খাওয়া-পরার চািহদা েযমন েমেট েতমিন সামািজক
অবস্থানও ৈতির হয়। তেব ইসলামী সংস্কৃিতর িশক্ষা হেলা জনগণেক সামষ্িটক প্রেচষ্টা বা গণ অংশগ্রহেণর িদেক



আহ্বান জানােনা। কর্মপ্রেচষ্টার ক্েষত্ের েকবল ব্যক্িতগত স্বার্থ িচন্তা না কের সামািজক স্বার্থ িচন্তা
করার ব্যাপাের উদ্বুদ্ধ কের ইসলাম। এরকম িচন্তা করা হেল বা দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ করা হেল সমােজ সংহিতর একটা
প্রাণময় আবহ ৈতির হয়।
ইসলােমর িচন্তাদর্শ অনুযায়ী উন্নয়েনর মূেল রেয়েছ প্রধানত মানুষ। তাই েয সমােজর মানুেষর েমধা ও প্রিতভা
যেতা েবিশ কােজ লােগ েস সমােজ িবিভন্ন ক্েষত্ের তেতা েবিশ উন্নয়ন অর্িজত হয়। েযেহতু মানুষ হচ্েছ একিট
সমােজর সম্পদ, তাই সমােজর বস্তুগত ও আধ্যাত্িমক লক্ষ্য অর্জেনর জন্েয পারস্পিরক সহেযািগতার িবকল্প েনই।
সবাই সবাইেক সহেযািগতা করার মধ্য িদেয় েয পণ্যসামগ্রী উৎপািদত হয় েসই পণ্েযর ব্যবহার করার অিধকার তাই
সবারই থােক। মরহুম অধ্যাপক েমাতাহহারী (রহ) এ সম্পর্েক বেলেছন, ‘আসেল কাজ হচ্েছ একটা সামািজক দািয়ত্ব আর
মানুেষর ওপর সমােজর একটা অিধকার রেয়েছ। একজন ব্যক্িত যেতাটুকুই খরচ কেরন েসটুকু অন্যেদর কােজর ফসল। আমরা
েযই জামাকাপড় পির,েযসব খাদ্যখাবার খাই, েযই জুতা পােয় েদই এবং েয বাসায় বসবাস কির-এভােব েয িদেকই তাকাই না
েকন,সবই অন্যেদর কর্মপ্রেচষ্টার ফল'।
েসজন্েয সমােজর সােথ মানুেষর সম্পর্ক সৃষ্িট এবং েসই বন্ধনেক শক্িতশালী করার ক্েষত্ের কােজর ভূিমকা
অিপরসীম। সামািজক এই সম্পর্ক হেলা উন্নয়েনর জন্েয সমােজর সদস্যেদর েচষ্টা প্রেচষ্টার চািলকাশক্িত।
সমােজর েযমন ব্যক্িতেক প্রেয়াজন েতমিন ব্যক্িতরও প্রেয়াজন পেড় সমােজর। উভেয়র প্রিত উভেয়র দািয়ত্ব রেয়েছ।
ব্যক্িতর প্রেয়াজনীয়তা েমটােনার দািয়ত্ব েযমন সমাজ বা সামািজক দলগুেলার রেয়েছ িঠক েতমিন ব্যক্িতরও রেয়েছ
সমােজর চািহদা েমটােনার দািয়ত্ব। এভােবই পারস্পিরক সম্পর্ক ব্যক্িত এবং সমােজর পরস্পেরর মধ্েয েযাগসূত্র
সৃষ্িট কের, যার ফেল প্রিতষ্িঠত হয় সামািজক ঐক্য ও সংহিত।
সমােজর সকল শ্েরণীর জন্েয কাজ ও েপশা সৃষ্িটর মাধ্যেম সামািজক ন্যায়িবচার প্রিতষ্িঠত ও বাস্তবািয়ত হয়।
ইসলােম ‘ন্যায়' বলেত েবাঝায় সবাইেক সমান সুেযাগ েদওয়ােক। কাজ বা েপশা যিদ যথােযাগ্য না হয়,অর্থৈনিতক
অংশীদািরত্েবর আদর্শ যিদ দুর্বল এবং েবকারত্বপূর্ণ হয় অথবা কােজর স্বল্পতা থােক, তাহেল সামািজক ন্যায়
বাস্তবািয়ত হেব না। মাদকাসক্িত, অিনয়ম ও দুর্নীিত ইত্যািদ অভাব-অনটন আর েবকারত্েবর সােথ সম্পৃক্ত।
অগ্রগিতহীনতা আর অনুন্নিতর েপছেন গুরুত্বপূর্ণ কারণগুেলার একিট হেলা কােজর স্বল্পতা এবং েবকারত্ব িকংবা
কােজর িনম্নমান। ইসলাম অর্থৈনিতক স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা এবং কর্মতৎপরতার প্রিত উৎসািহত করার মাধ্যেম
েচষ্টা কেরেছ শ্েরণীগত িবেভদ দূর করেত। িবিভন্ন েদেশর অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ড যাঁরা পিরচালনা করেছন তাঁরা
এখন চাকুির বা কর্েম িনযুক্িতর ওপর ব্যাপক গুরুত্ব িদেয়েছন। আজকাল যিদও মানুেষর কােজর স্থান বহুলাংেশই
দখল কেরেছ উন্নত প্রযুক্িত,তবু বলেতই হেব েয এই েটকেনালিজ বা প্রযুক্িতও মানুেষরই আিবষ্কার।
এখন যিদ কােজর ক্েষত্র প্রস্তুত না হয় তাহেল একজন সৃজনশীল ব্যক্িত তার েমধা ও সৃজনশীলতােক কােজ লাগােনার
সুেযাগ পােব না। এজন্েযই উপযুক্ত কর্মক্েষত্র না থাকার ফেল স্বাভািবকভােবই সৃজনশীলতার চর্চা ধীের ধীের
বন্ধ হেয় যায়। এরই পথ ধের মানুষ অর্থৈনিতক কল্যাণহীন কােজ জিড়েয় পেড়। েযমন সুদ, ঘুষ খাওয়ার কাজ কর্েম জিড়েয়
পেড়। এভােব গঠনমূলক েকােনা কাজ না কেরও ব্যাপক অর্থ-সম্পেদর মািলক হেয় যায়, যিদও অেনক ক্েষত্েরই তা অৈবধ।
পক্ষান্তের মানুষ যখন দেল দেল ভােলা ও কল্যাণজনক কােজ িনযুক্ত হয়,সমােজর অর্থৈনিতক উন্নয়ন ধীের ধীের ঘটেত
থােক। এভােব সমােজর অর্থৈনিতক উন্নিত ঘেট এবং জাতীয় আয় ও উৎপাদনও বৃদ্িধ পায়। আর রাষ্ট্েরর আয় বৃদ্িধ েপেল
েদেশর জনগেণর েসবা েবিশ েবিশ করার সুেযাগ সৃষ্িট হয়।
একিদন ইমাম সােদক (আ) তাঁর সঙ্গীেদর একজনেক িজজ্েঞস করেলনঃ ‘কী এখন কাজ কেরা? েলাকিট জবাব িদেলাঃ ব্যবসা



েথেক হাত গুিটেয় িনেয়িছ। ইমাম বলেলনঃ ‘এরফেল েতামার সম্পদ হাতছাড়া হেয় যােব। ব্যবসার কাজ েছেড় িদও না আর
আল্লাহর রহমত কামনা কেরা'! ইসলােমর মহান মনীষীগণ েয কৃিষকাজ,ব্যবসা-বািণজ্য, িশল্প ইত্যািদ কােজর ওপর েজার
িদেয়েছন,তা েথেকই অর্থৈনিতক উন্নয়েন কর্মপ্রেচষ্টার ভূিমকার িবষয়িট প্রমািণত হেয় যায়। আজেকর আেলাচনার
পিরসমাপ্িত টানেবা ইমাম আলী (আ) এর একিট বক্তব্য িদেয়। নাহজুল বালাগার ৫২ নম্বর িচিঠেত অর্থৈনিতক িবিভন্ন
দেলর উদ্েদশ্েয মােলক আশতারেক লক্ষ্য কের ইমাম বেলেছন ‘ব্যবসায়ীগণ এবং িশল্পপিতেদর সম্পর্েক আমার উপেদশ
হেলা-তােদরেক ভােলা ও কল্যাণময় কােজর প্রিত উৎসািহত কেরা। চাই েসসব ব্যবসায়ী শহেরর অিধবাসী েহাক িকংবা
সদা ভ্রাম্যমান। একইভােব যারা কািয়ক শ্রম িদেয় কাজ কের। এরা স্বার্থ-মুনাফা ও কল্যােণর মূল উৎস'। িহজরেতর
পর নবীজীও কর্মক্েষত্র সৃষ্িটর জন্েয ব্যাপক প্রেচষ্টা চািলেয়িছেলন। আমােদর জন্েয এর মধ্েয ব্যাপক
(িশক্ষণীয় িবষয় রেয়েছ।(েরিডও েতহরান


